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প্রাক কথণ 


ব্রীমান শংকর আচার্ধ বয়সে তক্রণ । জীবিকার জন্যে একটানা 
প্রতিদিন বারো-চৌদ্দ ঘণ্টা কঠোর প্ধিশ্রম করবার পর বাকী 
যে স্বল্প সময় হাতে থাকে তার কিছুটা ব্যয় হম কবিতা লেখার 
চেষ্টায় । মিনিবাস চাঙলন। যার পেশা কাব্যচ্চা তার নেশ।। 
বতমান গ্রন্থ শংকর আচাধর প্রথম কাব্যসংগ্রহ । শংকরের 
কাব্যচ5। অব্যাহত থাক এই কামন। করি। 


কলকাতা হিরণশক্লল দেনগুপ্ত 


আমাদের শংকর 


স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে আমরা যারা জন্মেছি । তাদের 
সামনে অনিশ্চয়ত। আর অবহেলা ছাড়া কিছুই থাকেনি। 
একেবারে বহিব্রাগতের মত এ দেশে প্রবেশ । বিশেষ করে 
সাহিত্যের জগতে । জায়গা! আমাদের কেউ করে দেয়নি, 
নিজেদের করে নিতে হয়েছে । ঠিক এই সময়েরই কবি শংকর 
আচার্য । আমর যারা একটু কবিতা লেখালেখির ব্যাপারে 
নিজের জাযুকে পীড়া দিয়ে থাকি । 'এদেরই একজন এই 
শংকর । তার কবিতায় এই সময়ের অস্থিরতা উদ্বেগ আর 
সংশয্স বড় বেশা করে দেখা দিয়েছে । সত্তর দশকের সামাজিক 
ঘটনাবলী থেকে সে কখনো নিজেকে সারয়ে রাখেনি । বাংল! 
কবিতার মূল বিপজ্জনক দিক হ'ল, কেরাণী মনস্কতা! সেটা 
তার কবিতায় অনুপস্থিত। এবং অনুপস্থিত বলেই তার 
কবিতা স্বাতন্ত্রে ব্যক্তিত্বে উজ্বল। অমানুষিক কায়িক শ্রম 
জীবিকা নিবাহের জন্য শংকরকে করতে হয়। তারপরে যে 
সংক্ষিপ্ত সময় সে পায়, তা কবিতার জন্য নিয়োগ করে। 
প্রত্যক্ষ শ্রমের সঙ্গে সে যুক্ত বলেই, অভিজ্ঞতা তার অনেক 
বেশী । ভারতবর্ষে শ্রমের যে কীরকম হাস্যকর পরিণতি তা 
সে জানে বলেই, অহ্রেতুক বিচ্ছিন্নতাবাদ তার কবিতায় নেই । 
হয়তো কখনো সারল্য এবং আবেগের আতিশয্য কাব্যগুণক 
একটু বিদ্বিত করে থাকবে । আশা করবো আগামীদিনের 
কবিতায় ত সে কাটিয়ে উঠতে পারবে । কবি বন্ধুর দীর্ঘাযু 
আশা করি । 


কঙ্পকাতা। বিমল দেহ 


বাধা ও মাকে 


বাদী পত্র 


লেনিন "৭ ॥ বিপন্ন ৮ ॥ সেলুলাঁর জল ৯ ॥ দুবার তুমি হোঁচিমিন ১৯ ॥ 
মিছিল নগরী এরই সেই কলকাতা ১১ ॥ হতশা ১২ ॥ টাটা বিডলা ১৩ ॥ 
দিল্লীর মসনদ ১৪ ॥ বোন কে ১৫॥ প্রতিশোধ ১৬॥ সঙ্কেত ১৭ ॥ শোনরে 
কষক শোনরে শ্রমিক ১৮ ॥ আমি রক্তাক্ত ১৯ ॥ স্কাস্ত স্মরণে ২০ & 
বাংল? দেশ ২১ ॥ সত্তর দশক ২২ ॥ জেরুজালেম ২১ ॥ যর্দি আমি চলে 
যাই বিশ্ব হতে ২৪ ॥ দারিত্র ২৫ ॥ চীনের প্রাচীর ২৫ ॥ জ্যো:তষী ২৭॥ 
ক্ষুধার্ত ২৮ ॥ নিবিকার দেশটা ২৯ ॥ ঘাত প্রতিঘাত ৩০ ॥ বিষময় ৩১ ॥ 
বিক্ষোভ ৩২ ॥ বিদ্রোহী ৩৩ ॥ প্রহসন ৩৪ ॥ হানা ৩৫ ॥ মহাকাজ ৩৬ ॥ 
কৃষ্ণ চূড়া ৩৭ ॥ পয়সট্ি সন ৩৮ ॥ চুম্াস্তভরের মা ৩৯ ॥ আমার নজরুল 
৪০ ॥ তেৌঁহ কপাট ৪১ ॥ ডাক এসেছে ৪২ ॥ বঞ্চিতের ক্ষোভ ৪৩ ॥ 
ভাববাদি লেখকের প্রতি ৪৪ ॥ লাল ফেৌঁজ 5৫ 1 ণ ৪৬ ॥ সয়গণ ৪৭ ॥ 
এক ঝাক আগুণ ৪৮ ॥ 


লেনিন 


সেদিন দেখা হযেছিজ কারাগানে, 
সাইতব্রেজার নিবাশনে, 

আব স্কোর পণস্থলে | 

এর পর থেকে তোমায় দেখেছি, 
দিনরাত একটান। সংগ্রাম করতে । 


কত ব্ুক্ত ঝরে ছিল রাশিয়ার বুকে, 
০তামাব বিজয়ের শঙ্খধবনি, 

আজও বিশ্বের কানে বাজে, 

মৃত্যুর গহ্বরে আক ও যাব আতনাদ করে । 


আঘাতে আঘাতে সুমুক্ু প্রাণ, 

বেঁচে মনে থাক হোক অবসান । 

ঘোর আধারে নিবিড় নিশীতে সীড়িত মুছিত দশে, 
জাগ্রত ছিলে তুমি অবিচল, স্ুুতীক্ষনস্ণ অনিমেষে । 


প্তন-__অভ্ঞযদয়ের বন্ধ ভূমি, যুগে যুগে ধাবিত যাত্রী, 
হে-চিরমহান সারধি, ভব বথচক্কে সুখলিত পথ দিননাত্ত্ি 
দারুণ বিপ্রুব মাঝে, তোমার ব্রণধধনি বেছিইন শোনে, 
তণ্তু মরু সাহারার বুকে আর পববত শিখরে । 

ওশ্ো। সংগ্রামী বন্ধু_ তুমি আজ্ঞ চির নিন্ড্রিত, 

তোমার অবর্তমানে, 

হাব্জার লেনিন, অযুত ন্েনিন জন্ম নেবে নিচ্ছে নেবে । 


বিপন্ন 


বিষন্ন সান মুখ, 

ব্যথিত হুদয়, 

অসহায় বিপন্ন পৃথিবী ! 
নিপীনিতের করুণ নিশ্বাসে । 


আযুর স্পন্দনে ! 
আলোড়িত শীর্ণ দেহ, 

বুভুক্ষ শ্োেতেরা, 

অট্রহাসি হাসে হিংত্র বিজুপে। 


শিলাক্স শিরায় প্রবাহমান, 
শোণিত প্রপাত ! 

হুশ্চিন্ত। অবিরত, সংশয় জাগ্রত মনে, 
দিগস্ত মরণ চোখের সামনে | 


শোষকে র আনন্দ, 
জানিনা শেষ হবে কবে। 


সেলুলাক্স জেল 


সুগ ষুগধনে তুমি অনভ দাভাজ্ে, 
স্ংগ্রাসীল আবত্ঞ াহ্ছষী, 
অবভ্যাচাব্রী বব বুটিশের, 

ভুমি সেই €সলুলান্র বেল । 


শৃত্ধজল-প। সংস্রামীতেব, 

তোমার বুকে পাঠাতে! ভবীপাজ্ঞর, 

€কেভ াকতে। জীবিত, তেভ যেত তোকাজ্তল । 
ভুন্ি ক্ষত ! 

নিষ্ুক্সর আন্দামান জীবজ্ত সেই ছ্বীস্গ । 

তুমি হযে যাবে একদিন বিকজ্ন নিব্জীব । 


ভুমি নিজ, সেই ০জলুলাল জ্জেজ, 

€ভামাল চাল দেওয়ালে শতশত, 

ইটেল পাল আছে যত, 

ভ্রম লুক পিপাল্ নব্ক্রাক্ষনের তেল মত | 


বুক জুড়ে আজও কত্ত “মা, ০বোনেল হাহাকার, 
আশব্দও ভুরন্পিনি দিলে বধ অত্যাচাক ॥ 
জবা ও তবাছে শত শত, 

হুটিশেল শন জাত, 

ভাবত ববঝে প্ুজিপিতি ফজ ! 

শোষণ শাসন অত্যাচার হবিসলহ । 


দুবার তুমি হো-চিমিন 


অনস্ত অসীম হবার তুমি হে।-চিমিন, 
তোমার সাধের ভিজ্সেভ নাষ, সাঁক্সগণঃ ইন্দেশোচিন, 
শক্রুন তাজা! রক্তে সাতার কেটে হজ আজ স্বাধীন, 
বিশ্বে শত্রু পাজাজিত শজ্তাণন মাকিন । 
শক্রুকে করি খবরদার, ফুগে যুঙ্গে হও তুমি, 
বিশ্বের কন ধা ! 

তে-চির মহান ! 

বিশ্বে মাঝে তোমার কত অবদান । 

বন্ধু আমার ! 

সেদিন দক্ষিণ দেশ হতে ভেন্সে আসছিল, 
উডস্ত ঈগল গুজব, 

কানে ভালা লাগানো! ঘর ঘর্‌ আওযমাজ | 
মাকিন শিকারী কুকুর গুক্সি, 

কুড়ে কুডে খেষ্ে ছি, 

নব মাংস আব ভাজারক্ত ৷ 

আহত সর্প হয় হে ভীষণ ভয্বাল ভম়ংহ্কর, 
আজ জানে ওলা মাকিন লালাজিভ বচ্জাত । 
৩০1 বন্ধ ! 

আজ কোন কর্জেই আমরা ভীতু না, 

দিকে দিকে জেগেছে আক মানুযেত্র চেতনা । 
কক্ষ কর আজ মুক্তির দক্ষিণ দেশ, 

ভিজ্সেত নামই মুক্তির পর, 

চেসে দেখ অনিমেষ । 


মিছিল নগরী এহ সেহ কলকাত। 


কজকাত1, কলকণত। কতকিছু আছে লেখা, 
যার কাছে একদিন ! 
ইংবাজ নত করে ছিল মাথা 
মিছিল নগন্শী এই সেই কলকাতা । 
প্রতিবাদের ঝড় আজ চাবিদিক, 
সংগ্রাম জীবনের মহান সংগ্রাম, 
বেঁচে থাকার দাবী আজ, 
দিনরাত সুখরিত । 
হাটে, মাঠে রাস্তা ঘাটে, 
গড়ের মাঠে আর শহীদ মিনারে, 
চিতকারে নেতাদের গলা ফাটে, । 
শ্লোগানে ভরে উঠে জনাকীর্ণ এই বাজ পঞ্, 
ভীতু সন্ত্রাসে থবো। থবেো। কেপে উঠে, 
টণটা, বিভলার, মস্তবড় এ ইমারত । 
মিছিলের সামনে, 
করে যদি কেউ প্রতিরোধ, 

২গ্রামীরা নেও আজ, 
অন্যায়ের প্রতি শোধ | 
এশিকে চলো সামনে, 
ভেঙে ফেলো আজ পুলিশের ব্যারিকেড ॥ 
বুকে আজ নিদারুণ সর্বহাব্রার ব্যথা, 
ওগো বন্ধু! মন্েকের আজ, 
সেদিনের হে-মার্কেট শিকাগোর কথা । 
ভেদাভেদ ভুলে, গড়ে তোল আজ সংগ্রামী এঁক্), 
সকলের সাথে আকঙ্গ শাস্তি ও সম্ভাব্য । 


১১ 


হতাশ। 


বোযাকে, নোয্সীকে, গল্প গুজবে, 
আড্ডা জমেছে বেশ, 

কিবা দিন কিবা বাত 

কতু হয়না গল্পের শেষ । 


প্রতিটি মুন্র্তে জীবনের চরম হতাশা, 

যুব সমাজের মেরু দণ্ড আজ ভাঙ্গা । 

পঙ্গুর মত অকেজো, সকল কাঙ্জে তাই আজ নিরাশা, | 
নেতাদের মিথ্য! প্রবুনায় ভুলে, 

কত তাজা রক্ত ঝড়েছে, কত প্রান ভেট দিয়েছে হাতে তুলে 


প্রতি বাদের ঝড় উঠুক চাবি দিক, 

ভেঙ্গে দাও আজ সমাজে নড়বরে ভিত । 
কেন ভাবনা দিনরাত অবিরত 

কেন ছবল ভীরুমন কেন আজ বিস্মৃত 


তুমি হ্রস্ত হজ্জয় স্ুষ্যের আন্ছিক গতি, 
তুমিই প্রকৃতির প্রলয় স্থষ্টির সংহতি । 
জ্বলস্ভ বারুদ জ্ৰঙ্গছে চারি দিকে 

ওরা পার্িবেন। কভু এ আগুণ নেভাতে । 


১২ 


টাটা বিডল। 


টাট? বিড়লার আকাশ চুম্বি ইমারতের নীচে, 
বুভুক্ষের কানা অবিরত চাব্রিভিতে । 

এশ্পিযা, ইউরোপে, হাজারে হাজারে, 

পসরা বসিষ্সেছে বিশ্বের বাজারে । 


হস্ত্িব্র মত দেহ আকৃতি, গরীবের বস্ত চুঝে, 

গব্রীবকে মানুষ মনে করে না ওরা, 

এ্রশ্বধযের দাম্তকতাবর €েহ্ুসে | 

কত উন্নত হয়েছে এদেশ, তাক লাগিয়ে দেয় এর বেশ, 


ডাষুবিণ হতে কুকুরে মানুষে খায কুড়ে কুড়ে, 
কোথায় আছি আজ সভ্য দেশ হতে, আছি কত দূরে ৷ 


জুয়া, সদ, রেস্‌ তবু ওদের কালে। টাকা হস্স না কভু শেষ” । 
দেখ এস্সা+ পোঁর্টে, ওদের হুড়ে! হুডি, আর টাকার গরম, 
এদেপ অত্যাচার কর আজ খগ্ুন, 

খুশ্িমত যায় ওরা ব্রাশিজ্ঞা আমেরিকা লগুন । 


গদি লোভে মন্ত্রীরা ভযস পায় ওদের । 

সাম্যবাদী আমরা, প্রতিশোধ নিতে হবে মোদের | 
প্রতিবাদের ঝড় তোল দেশ ময়, তবু বদ্দি কিছু হয়, 
স্বার্থ লোভি ওর হে আছে বিষাক্ত, 
ক্ষতি নাই কিছু আজ, হই যদি রক্তাক্ত | 


৬৩ 


দিলীর মসনছ্‌ 


দূর হটো তুমি বাযাবর বভ্ভ্াত, 
ছেড়ে দাও আজ তুমি দিল্লীর মস্ন্দ ৷ 
তুমি বর্বর মাকিণ তাবেদার, 

দেখ ছুরত্ত, সামনে তোমার, 
বিক্রোহীর হাতে জ্বলছে লাল মশাল । 


শতাব্দীর পর শতাব্দী, শোষণ করেছে? ইংরাজের সাথে তোমরা, 


এর পনে শুরু 
তির্রিশ বছরের অপশাঙসন করেছে তোমনা 


আমি সেদিনের জ্বলন্ত সাক্ষী, 
উনসত্তর, সত্তর, একাত্তর সন, 
কত মা বোনের বুকে জ্বলছে, 
নিদারুণ শোকের জ্বালাতন । 


ংপ্রামীর নরকঙ্কাল গুলো। 
নিশ্চল পর্থিবীতে পাহারারত । 
আমি দেখেছি শহীদ শতশত, 
সুরিছে যুগের চাকা বন্বন্‌ অবিরত । 


শুনেছিলেম সেদিন মৃত্যুর করুণ কান্না কত । 
এই বজ্জাতরা ভারতের আঙজ অভিশাপ, 
বাংলার ঘরে ঘরে, আজও আছে, 
সেদিনের তাজা রক্তের ছাপ । 


১ 


বোণকে 


তোমার কোমল হাতের কঙ্কন আজ খুলে রাখো বোন, 

শক্ত হাতে ধর আজ ব্রাইফেল। 

তোমার বুকে জ্বলছে আজ শত সংগ্রামী শহীদ ভাইয়ের 
নিদারুণ জ্বলস্ত আগুণ । 

তুমি ফেলন। আজ অশ্রজল, মনকর আজ দৃঢ় 


তুমি জ্বলস্ত আগ্নেয়গিরি, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠো অনিব্বাপ । 
গ্রাম জীবনের মহান সংগ্রাম শার্তিও সাম্যের জন্য | 

বক্তলোভি হিং জানোয়ারগুলো, 

মেতেছে আজ রক্তাক্ত ভোজের উৎসবে । 


ভগ্ডের কারাগার ভেঙ্গে কর চুরমার, 

মুক্ত হোক হাজার হাজার কমরেডস্‌। 
আমাদের কত শক্তি বুঝেনিক আজ ছুবুনন্ত । 
বেঁচে থাকার শাস্তির সংগ্রাম, নদীর ্োত, 
লাগরের তরঙ্গ কখনও হয়না তার শেষ । 


১৫ 


প্রতিশোধ 


হঠাৎ দ্বুম ভেঙ্গে গেজ- ঘড়.ঘড়,. বোমার প্লেনের শব্দে, 
আর বন্দুকের গুলীর আওয্াাজে | 

সামনে পড়ে আছে শত শত সংগ্রামী বন্ধু, 

সৃত্যুর সাথে জীবন মরন সংগ্রাম করছে । 

কমবেডস্‌ ! তোমরা ভেবনা ! 

ব্লাইফেল ধরতে আঙ্গ আমরা শিখেছি, 

০ভামাদের পড়ে থাকা ক?জ, শেষ কব্সব আমব্রা আজ । 
প্রতিশোধ নেব অভ্যাচািব তাজা রক্তে । 

ওভিটি শিরাযস প্রবাহিত রক্তের শ্রোত । 

পৃর্থিবীর আহিক গতি থেমে বুঝি যাবে আজ ! 

এই নিদারুণ বিক্রোহের মাঝে । 

আপন পর সবাই যেন আজ বন্ধু, 

জক্ষ্য সবার আজ একস শুধু মুক্তি । 


প্রক্কৃতি যেন মেতেছে উন্মত্ত উন্মাদ । 

বিষাক্ত বাছুতে বারুদেন গন্ধ, 

চা দিকে পবনে আছে শহীদের চির-নিক্্রিত | 
উন্ভেজিত শহাঁদের নর কক্কালগুল্ো, 

মনে হয় আঙ্জ তাহারা যেন প্রতিশোধ নিতে দজীবিত | 


৯৬ 


সংকেত 


কিছু লিখবো সংক্ষেপে, 
শত্রু আতকে ওঠে বিপদের সংকেতে | 


ঝাঁকে ঝাঁকে, মেসিন গানের গুলি 
মানুষখেকোরা ! 
তোমাদের রক্ত দিয়ে খেলবো আজ হে'লী 


অত্যাচারীর মুখে শুধু, 

বুথ! সমাজতন্ত্র বুলি । 
বজ্জাত মেকি সাধু সেজে, 
গদির লোভে আস তোমরা, 
সাআাজ্যবাদী দালালের দল । 


মৃত্যুর শেষ সীমানায় দাড়িয়ে, 
লড়াই করে যাবো, 

ছাড়িবন। তবু, স্বাধিকার কু, 
বুক ভর। আছে দৃঢ় মনোবল । 
এবার এসেছে ! 

তোমাদের পিছু হঠার দিন, 

চেক্ে দেখে! বডজ্জাত, 

তোমাদেলর সামনে কে! 

উত্তরে মা-ও, দক্ষিণে হো-চিমিন । 


বিশ্ব দরবারে দাড়াযে, 
বিচারক আছ যে তুমি! 
মানুষের কল্যাণকামি, 
হে-মহা। মানব ইল্চি। 


১৭ 


শোনরে কৃষক শোনরে শ্রমিক 


শোনরে কৃষক শোনবে শ্রমিক, শোননে সব্ববহালা, 
বুভুক্ষের বুকে জ্বলছে ক্ষুধার ভীব্র দহন জ্বাল । 
তুমি গর্জে উঠে সর্ববহার] | 


পদাঘাতে ভেঙ্গে দাও শ্বিরাচারীর রাজতন্ত্রের মসনদ, 
শ্রমিকের রক্তে গড়া, শয়ভানদের এ আকাশ ছোয্সা ইমারত । 
শোনরে কৃষক ভাই, বাঁচাব মত বাচতে চাই, 

মুখের অন্ন কেড়ে নিয়েছে জমিদার কসাই । 


নিতে হবে প্রতিশোধ, কত্পিতে হবে আজ এদের প্রতিক্সোধ, 
যদি ভেসে যায় রক্তে গঙ্গা, ক্ষতি নাই আজ হয়ে থাক, 
হুব্শ্ের হাত থেকে, তবু দেশ বেঁচে থাক, 

রক্ত শুধু তাজা রক্ত দিতে হবে আরো! আজ । 


তুমি জোট বাধ তৈরী হও- হাতিয়ার আজ তুলে নাও, 
জীবিত মুত্যু থাক হউক অবসান, শত্রুকে কি সাবধান । 
গোলামির দাসত্বের শৃঙ্খল ভেডে দাও, 

সুক্তির বিজন নিশান হাতে তুলে নাও । 


আমি শুনেছি ! তুমিও কাণ পেতে শোনে ! 

সুক্তি বিজয়ের মুক্তি, রক্তে ভেজ! এমাটি তোমার আমার, 
আবার তুমি রক্তাক্ত, জমি সবুজ করে তোলো, 

সোনালী ফসল আব বীজ ধান বোনো । 


৯৬ 


আমি রক্তাক্ত 


আমি বক্তাক্ত, চলেছি তুর্গম ব্রক্ত পিচ্ছিল পথে । 
জানি হাজার বিপদ আমার সামনে, 
এড়িয়ে যাবনা তাবে । 


ভলাব উচ্ছাপে শোণিতের ্রোত 

সখ্য চাদে যেন দাগে আজ তোপ । 
আকাশের বুকে যেন উন্কার সন্ত্রাল, 

বুকে আজ জ্বলছে, বিদ্রোহের দারুণ জ্বালা । 


প্রথ্থিবী থমকে দাড়াবে ন। 
মেসিন গানের আওয়াজে, 
আর শয্ভানের চিৎকারে । 


ভাল.দিসীর,__তুমি শান্তিতে ঘুমাও 

সমষ হলে, তোমাকে ডাকবো, 

উঠে দেখবে- সামনে দাড়ানো, 

নীপিডিত ভারতবধষে _, 

লাজ শাড়ী পড়, লাল টুকটুকে এক মেষে ! 


নীপ্পিডিত ক্ষুধার্ত, সর্ববহাক্াার বুকে প্রাবণের কানা 

এই গঙ্গা ভেসে যাবে, বঙ্জাত শযসতানের শোণনিতের বন্যা । 
বুগ যুগধনে শোষন পীড়নে, শোষিত আমরা ভারতবর্ষে, 
বৃটিশের জারজ সম্ভান, এইপু*জি পতি, আর মন্ত্রীদের কাছে । 


১০৯ 


স.কান্ত স্মরণে 


হে কবি স্ুকাস্ত, 
কখনও অশাম্ত কখনও শাজ্ত, 
লেখানল সংগ্রামে কখনও হওনি ভুমি ক্ষাম্ত ! 
ততোোমাজ হালাজে হয্েশেছি দিকৃত্রাজ্ত । 
তুমি নিভাক তসনিক দিক দিগন্ত, 


ত্ষ স্কাস্ত আবুতভ স্কাজ্ত, 

বিশ্ব মাঝে তুমি অমর জীবস্ভ । 

সাম্যবাদের ও্তীক ! তুমি গ্ডেব তার 

বাপ তিনেগেছে, সংঘ্রামীব্র, শোনিতেন খালা । 


শ্ৃড্খল পড়া সংগ্রামী কাবাগানে গজায়, 
অত্যাচারেক্স কষাত্বাত আস্ছি মভ্জাযস ! 

ততামান হাতেন্ কলম, খবতকব্বাত্রি আজ ঝল্সায় । 
তোমা পদাঙ্ছ অনুসরণ কবে, 

পার্রিষেন শক্ষ্যে পৌছিতে | 

চোখের ভাবা ভেসে ওঠে স্মকাস্ত শভ শত, 
আমি যেন তোমায় স্মরণ করি অবিরত । 


বাংলা দেশে 


ঢাক, ময্সমনস্িং, চউগ্রাম ফেলী, 

০্ে-দিন উত্তাশ তবক্গে মেতেছিজ পদ্মা উন্মাদিলী । 
পদ্মা মেঘনার উজান যে এসে ছিজ্দ, 

হানাদান খাপ সেন। পাকিস্তানী । 


দিনব্রাভ ঘর্‌ ঘর্‌ শব্দে, ০বোমাক্ বিমানগু্িলি, 
ঘর, বাড়ি সবুজ খেত করলো! পোড়া মাটি । 
সেদিন সখুমতীব তীব্র, 

বন্দুকের গুলিব আওসাজ, 

€পৌছিজ সংগ্রামী মানুষে কানে । 


ববর ইস্সাহিস্সা নিবোধ মুখ, 
কীশলবাজের। বাধালো যুদ্ধ । 
মানে না মানা, মুক্তি েনা, 

দেশ হতে ভাড়ী লো কুচক্ক্রি হবৃন্ভ । 


নুতন জন্ম নিল সে, বাংলা আজ মুক্ত। 
নুতন ০পাবাক পাড়ে দাড়ানো, 
আজ তাকে দেখতে লাগে বেশ, 
বাত নাম তার বাংলাদেশ । 


স্‌ 


পর দশেক 


রক্তে ভেজা এই পথ, পিছলে পড়ছি বারে বারে, 
অনেক হেঁটেছি হর্গম পথে, 

তাই আজ ক্রার্তি আর অবনসাদ । 

হতাশা মাঝে আসে কিছু ঝ্রেরণা, 

সনে আসে ন। কখনও অনুশোচনা । 


অভিসাব্ আজ কালো আধারে, 

দিক দিগম্ত ছরস্ত চক্রবালে । 

সুমুষ্ণসংকীর্ণতা ভয় করিনা তারে, 

আন্মুক যত বাধা আমাক সামনে । 

চির বাস্তব এই সন্তর দশক, দেখছি আমি নীরবে, 
মধ্যযুগিও অত্যাচার আজও আছে ভাবতবধে । 
বৃটিশের জীবানু লুকিয়ে আছে, জমিদারের রক্তে | 


কলে কারখানায়, খেত-খামারে, 

জমিদারের আমান্ুবষিক ববর নিখাতনে । 

ট্রাই ব্যুনালের আচঅকা, মিসা, আর কালা আইনের সাজা, 
পুলিশের কড়া চাবুকের কষাদঘাভ, ব্বাইফেল্সের গুলি । 
গুগুারা দেশটাকে, করেছে কসাই খানা, 

ভেডে দাও, এদেশের সংবিধান আর আদালত, 

কোন কোন নেতা মন্ত্রী হয়েও জালিযাৎ । 


২ 


জেক্জালেম 


এই পথ দিযে আর একটু চক্রে? 
সামনেই দেখতে পাবে জেরুজাজেম, 
আর জর্ডন নদী । 

নীরব সাক্ষী জেকুজালেম, 
শেণিতের দাগ ঘরে ঘরে, 

খর তরবারি নিষ্ঠুর রোমের হাতে । 
মেশয়ার চোখে কি যেন ভাসে, 
কানে স্ুর বাজে, নর কন্কালের আর্তনাদের। 
সৃত্যুর শেষ সীমানায় দীভায়ে, 

যীশু হে-ঈর্বর ক্ষমা কর, 

এদের, এর বোঝে না কিছু । 

জীবে প্রেম ভালবাসা, সক্র্রি কাজে, 
ফেলন! অশ্রু জজ, 

আমি আছি তোমাদেরই মাঝে | 


জেরুজালেমের ঘবে ঘরে, 

কামাত সুর ভেসে আসে, 

অকারণে কত প্রীণ দিতে হল । 

নিষ্ঠুরের হাতে । 

ক্রুশ তুমি ন্শ্চিল দ্রাড়াষে ; 

মহামানবকে ফেলছে? তৃুমি আজ হারায়ে, 
রোম যাজক হাত ধুয়ে পাপ মুছে ফেলছে। 


, ২৩ 


য্দিআমি চলেযা্ বিশ্ব তে 


যদি আমি চলে যাই, 

এ বিশ্ব হতে, 

তবু আমি বেঁচে থাকবে! 
তোমাদেরই মাঝে । 


বিপ্রবী প্রাণে তাই, 
বিদ্রোহ জাগে সবদাই । 

সাুতে জাগে মোর তীত্র স্পন্দন, 
সকলের মাঝে আমাল পমত্ী বন্ধন । 


দিকে দিকে গড়ে ভোজ, 
লাল হুর্গ, 

তোমাদেরই মাঝে বন্ধু, 
আমার শান্তির ত্বর্গ । 


যদি আমার পরে থাকে, 
বাকি কোন কাজ, 

শেষ করিও ভোসবা বন্ধু, 

বলে যাই আজ । 

প্রত্থিবী যদি হয়ে যাল্স শাস্ত, 

জীবনের সংগ্রাম হবে না তবু মোর ক্ষান্ত 
আদেনা কভু যেন, 

তোমাদের মাঝে ভীকু নীরবতা, 

হস্তে যাবাব, 

এসে যাবে বারতা । 


সি 


ছ্াজিপ্র 


আকাশেন বুকে আব্জ কেন 

বরতক্ভিম আভ্ড। ? 
শলতেন মেঘে আজ হেন গভীর সন্ত্রাস । 
দিনাজ্তেল ক্রাজ্ত আবি, অআভ্ঞাচলে হাক দিগস্তে, 
আবসল দিনের শেষে সন্ধ্যা আধাব নেমে আসে, 
জল প্রস্থ পুতিবীল বুকে । 
ত্পেকসী বজ্ে আছে পার্থ ছেসে, 
জীবনে ব্র্ধ হালে | 
কৃষ্ভ ফিতে যাব ভাব কাছে খাবি হাতে ! 
ধ্রী বসন শীণ শীল, 
অনাহালে চলেছে দিনগুঙতিলি | 
হজ্সভ কখনও ! ভাগ্যে কোটে ! 
আখ-পেটি ভাত, আব আধ-ত্পোড়া রগ্টি ॥ 
বু যেন ভাব ম্ুখ্খে শুধু অজ্রান্ ছণস্ি 
জাল্িত্র্য তেনে মানবেন চিল শক্র | 
অভাবে পাক্সিনি এক ফেটা ওষধ দিতে, 
'সীভিত শ্রাবন মুখে ! 
ভাঙ্গা বানাই যেন ! 
“লীভ্ভিভ ভ্তিযআাল ডিঝ্প্রিধাছি ডাকাত । 
একই ভাল আছি-_ ! 
কে বনে আমি লিক নিহত্য £ 
আ্বানলেনা কষ্ধনও অন্ন হতাশা সহসা ! 
কাদেনা নষ্প কোণে আবণেল বষাঃ 
আমি আজ আগামী দিনের মুক্তি প্রতীক্ষা । 


মর 


চীনের প্রাচীন 


নীরব সাক্ষী চীনের প্রাচীর, 

কত রক্ত ঝরেছে বাজ পথে! 

কত শহীদের শব কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, 

ববর চিয়াংকাইসেক্‌ শুগাল শকুনে । 

পিকিং তুমি ছুরস্ত নিয় নিশ্চল ঈাড়ায়ে, 

কভু হুধল নয় তুমি মাও কে হারাফে । 

সাম্যের উজ্জ্বল ঞপ্রুব তারা, উত্তরাকাশে তুমি জ্বলো, 
আমাদের দেখা ৪ তুমি কালো আধারে আলো । 
কলে কারখানায় ক্ষেত-খামাবে, 

তাক লাগিয়ে দিয়েছে আজ বিশ্বের চোখে । 
তোমার হজ্জ ঘাঁটি, 

বিপুল শ্রমের স্বার্থক তুমি নিরেট খাঁটি । 

পর্বত শৃঙ্গ চূড়াস্ তোমার বিজয় কে তন, শু 
শাস্তির দূত বিজম্ব বারতা নিযে 

হাজির বিশ্বের দরবারে ॥ 


১৬০ 


জ্যোতিষা 


হত দেখে বলে লোছে জ্যেতিক্ষী, 

নিতে হবে গ্রহ বত মাহলী, 

টাটা, বিড়ল, চব্থ ব্রাম, 

যদি হতে পালি ক্ষত্তি কি ? 

যদি হয্স গ্রহের ফেব্রু খণ্ডন, 

উদ্ডে যাব আকাশে ডলারে দেশে 

লাশিজা, আমেব্রিকা জগ্ুন । 

হতে পারি যদি আমি ব্যবসাক্সী ধনী 

খাছ্যে ভেজাল দিয়ে, মুনাফা লুটে হব নামী, দামী । 
কালে বাজারীতে ভবে দেব দেশটা, 

দিনবাত শুধু তাই কৰে যাহ চেশ্টা। 

মন্্রীও হতে পাক্সি অথবা সোনার ব্যবদাজী ৷ 
বেসে মাঠে, অশোক ও গ্র্যাণ্ড হোটেলে 

ভন্স করবে সবে, ছুপ হস্সে যাবে আমার দাপটে, 
মন্ত্রীরা সবে আমাক্স আভ্ভাবাহী হবে । 

সাংবাদিকব। ছটোছুটি করবে, ধরণ দিবে আমার দ্বারে 
বৃহৎ কাগজে, বড় বড হরুফে, 

দেশবাসি হবে কত মুগ্ধ, 

দিন ব্রাত জিখে যাবে সাংবাদিক, 

জেখকরা হবে না তবু উতক্ষিণ্ ॥ 


৭ 


ফধা্ত 

এঁ দেখা যায়, জমিদার বাড়ীর সদর দরজায় 

ক্ষুধার্ত লোকটি হাত পেতে ভিক্ষা চায়। 

বুভূক্ষের কত কাতর মিনতি, সমাজে বেঁচে থেকে খেতে পায় না, 
তাই আজ তার বুকভাঙ্গ কাননা। 

অবিরত জ্বলে মরি, আর মুক্তির দিনগুনি, 

চারদিকে ক্ষুধার্তের করুণ কান্না, ৰ 

ভুরু দুরু করে বুক, আমি কান পেতে শুনি তার ভাষ!। 
শুনে নাও পু-জিপতি ধনীরা 

তোমাদের নীতি কত সবনাশ' 

সামনেই মুক্তি, প্রতিশোধ নেবে এই বুভুক্ষ সর্ববহার] । 


সদর দরজায় ক্ষুধার্ত কাঁদে, 

দেখ এ জমিদারের দোতালায়-_, 
মস্গুল তারা হাসি ও নেশায়। 

নানা সুরে পশ্চিমী রেকড, বাজে, 
তালে তালে কুৎমিত নগ্ন নৃত্য করে। 
মাঝে মাঝে মুখে গ্রাস তুলে, 
৬৪-69 গেলে । 

ওগো বন্ধু আমার ! 

আমায় তুমি দেখতে পাবে, 
সর্বহারার মাঝে আর সশস্ত্র সংগ্রামে ! 
ওগো সংগ্রামী সাথী ! 

এ-সংগ্রাম বাচার সংগ্রাম 

চাই আজ সকলের এঁক্য 

এগিয়ে আসে! সামনে 

নাও আজ সবে মুক্তি মন্ত্র। 


স্ 


নিবিকার ছেশটি। 


নিবিকার দেশট। ! 

আক মহাপ্রায়়াণেক পখে, 

যেন ধ্বংসের জ্্পে দাড়িয়ে ! 

কখনও কেপে ওঠে থর থবে, 

পু্রুজ্বজিত দাবানলের শিখা জ্বজে অন্ুক্ষণ । 


জনহীন সুদূর প্রাস্তরে, 
বাতাস বিদ্রোহ কনে, 


কাডি শাখে শাখে । 
ভাদেল বিত্রোহে সালা আরে সীমক্ভে ! 


শোন বন্ধু ওগো সব্বহাবা 
হর্গম পথে যাত্রী আমি ! 
মহাকালেব্স হত অবিরত 
দিচ্ছে পাহাল। । 


২৯ 


ঘাত-প্রতিঘাত 


জআবন মরুর বুকে কেন আজ উষ্ণ প্রশ্ববণ, 
নিঝরণীর কল্লোজিত অজ্র্জল প্রুপাত । 
মহাশুন্যে চাদ কেন বিভ্রপের হাসি হাসে, 
ক্ষপস্থামী আনন্দ এক অসহ্য বিশ্বময় । 


সকন্সের অলক্ষ্যে হারিয়ে গেছে আজ সে, 
আগ্েয় গিরির বিস্ফোরণ শিলায শিলায়, 
অগ্নি স্কুলিঙ্গ শিখাজ্বলে লেঙ্গিহান, 

জানা অজ্ঞানাকে আজ খোজে না কেউ। 


'বাতগ্রতিঘাতে জজ্জরিত, কেন আজ এত মম্নাস্তিক। 
কুরুদানবের কালোছাযা, তাঁগুবে মেতেছে, 

অব্যক্ত সে অপ্রত্যাশিত, নিদারুণ ব্যর্থতার চরম কষাঘাতে 
কলুষিত জীবন আজ, অবগুগ্ায় ভরা সমাজে । 


ক্ষীণ মান হাসি একটু ফোটে মুখে- ক্ষীণ 
বারেক ক্ষণিক কভু আশ। জাগে মনে। 
স্থশংলগতার ব্যথ! ভাই চরম বিপর্যয়ের শেষসীমা, 
আকাত্খিত নই আজ ভীরু করুণার । 


বিষময় 


বিষময় জীবনের অলাক্ষে বিদ্রেপ, 
উত্তপ্ত মরুর পথে, 
পথ হারা সাহারা কেন এই পরথ্িক £ 


দিতেছে পাহারা, 

যেন নিয়ত কালের দৃত | 

ভাবনার অস্তবায় কেন বিপগাভ। 
শিরায্স শিরায় স্পন্দন অনুভূতি 
অগ্নি বন্যার দাবানল জ্বলে অন্ুক্ষণ | 


ফেনিল ঢেউয়ের বাশি, উত্তাল-তরঙ্গে | 
তিমিবে আর্তনাদ করে কে? 
তলিয়ে গেছে সে অতলে । 


বিলীমুখর নির্জন বিজনে, 
পথ হারানে। কুহেলীর আধারে, 
নিহারিক1 দেকস পাহারা, শন্যকক্ষ পথে । 


ক্রুর হাসি হাসে মরু দৈত্য, 
অজানা! ভয় জাগে ঘাত প্রতিঘাতে । 
অনাড়ম্বর নৈকত নিশ্চল দীড়াষে, 
নাবিকের ইঙ্গিত দাড়ান এ মাম্ভল । 
জরাগ্রস্ত পৃথিবী কাদে, 

নিক্ীয় ম্বত্যুর গহ্বরে । 


৩৯ 


বিক্ষোভ 


হায়রে হ্র্ভাগা। ছেশ ! 

বৃথা জন্ম নিলেম তোর বুকে, 

এই ভিখারি দেশে | 

অভাব যেন করেছে গ্রাল, 

হুর্ভাক্ষের দানব প্রতি ঘরে ঘরে । 

জন্মিয্েই চোখে পড়লো 

রেশন কার্ড আর রেশন ব্যাগ । 

অহরহ দেখি শুধু চেঞ়ে 

রোদ বুষ্টি ঝড়ে, রেশন দোকানে, 

লাইনের পর লাইন-_, 

ভিক্ষার ঝুলি হাতে ছ"পাযে দ্লাড়ায়ে, 

পঁচা আতপ চাল আর আটা ময়দা মাইলো। ভূষী, 
এই পেয়ে হতভাগ্যরা! আজ যেন মহাখুশী । 

মা বাবা জীবিত থাকতেই প্রতিদিন হবিত্যি করি । 
আহামরি-_ কোন দেশে বাসকরি । 

কাকর মেশানো আতপচালের 

ডালভাত চট্কিয়ে, হবিষ্যি করি । 

কক্কাল সার লিক লিকে দেহগুলি, 

ক্ষুধার জ্বালায় খুকছে গ্রাণ, মত্যুর দ্িনচলছে গুনি । 


এই দারিদ্রের মুক্তি আর কত হুর । 

চারদিকে আক ক্ষুধার্তের করুণ কালার সুর, 

ওরে ধনী শোনরে তৃবুত্ত, হয়ে উঠেছে! আজ কেন উত্ক্ষিপ্ত! 
তোদের কালোটাকার গাড়ীর চাকায় 

আজ যে গরীব পিষ্ঠ ! 

তাই মনে আজ দারুণ বিক্ষোভ 

বুভূক্ষ জব্বহার। নিবে প্রতিশোধ । 


৩২২ 


বিক্রোনাী 


কমন্রেড ! 
আনি শহীদ হতে হবে, দারুণ বিলব মাঝে! 
যদি পাল লাক কাপাভ ছিও সুড়ে নিংস্পন্দনশবে 
আর বক পতাকা বুকে । 
-- আমি বিক্রোহী 
সৃতু্যুর্র পল পাবে দাভিজে, 
তবু বিব্রোহ করবো ! 


্ষরাচাবী জনগণের স্ৃত্যু দূত 

ওলা কেড়ে নিষেছে ক্ষুধার্ডের মুখের অলস, 
ভেঙ্গে দিষ্সেছে সমাণজেন মর | 

ডঙাল্রেজ দেশেল ভাবেদাব, 

ওলা নব আবক্ষস বক্তেন জোভে আজ্জ উন্মর্ত, | 


পশলাদ্বাতে ভেজে দাও, এই লাস বক্র! 
নাও সবে আজ মুক্তি সন্ত্র। 
বুভুক্ষন্ন পেটে নাই আজম ভাত, 
ভাঙ্গে। আজ মাকিনী ০পোবাকুকুরেন্র বিব দাত । 
ক্ষুতভন ভ্ঞাবুভ গড়ে ঘোলা, 
ভিজ্সেভন্াম চীন, হুজ্সেছে যেমন, 
পর্বত শিখবে ভডাও বিজস্স কেতন । 


প্রহসণ 


ইলেক্‌সন নয় সিলেকসন, - 
সবশান্ত আজ জনগণ । 
আপে এরা পাচ বছর পরে 
রাজনৈতিক ফেরিওয়ালা 
ঘুরে ঘরে ঘবে । 


আমার চোখে দেখা নিবাভন, 
নিবাঁচনের ও্রহসন | 


ছুটে। ছুটি করে এব হয়ে হস্ত দস্ত ! 

হায্সরে- আমার গণতন্ত্র ! 

ক্ষুধার জ্বালায় গরীব মরে, 
নিবাচনে কি হবে ? 

ঘরের মধ্যে কাল সাপ, 

ভাঙ্গতে হবে বিষ দাত। 


৬৪ 


হাণ। 


মানেনা মানা, চারদিকে আজ 

শত্রু দিয়েছে হানা | 

একোন যাত্রী দিনবাত্রী পারাবার দূরস্ত নাবিক। 
প্রতিবাদের ঝড় আজ, বিশাল জনত্মোত 
আমাদের মাটি হতে তুলে নাও 

তোমার ভগ্ন পোত । 


চারদিকে আজ মেসিনগানের আওয়াজ 
জানি শোণিতের আোত প্রবাহিত হবে, 
উত্ক্ষিপ্ত জনসমুক্রে আজ । 
যুগ যুগ ধরে শোষণ পীড়ণে 


রক্তাক্ত আমরা নিপীড়িত আজ---.-- 
ভেঙ্গে ফেল আজ দাসত্বের শৃঙ্খল 

সংগ্রামের পথই যুক্তির পথ । 

হাতে তুলে নাও আজ হাতিয়ার 

ফেলনা অশ্রুজল, দেখন। কভু পিছে সাম্যবাদীর। 


এগিয়ে চঙ্গ, সামনেই মুক্তি 
দিতেছে ইসারার সংকেত । 


৩৫ 


অহাক্কাজ, 


ঝঞ্ধা শীভিত সাবা রাত, 
বজ্ে বিহ্যতে ভম্হ্ক সংন্থাত ! 
সাবানাভ €হন এক ভীতু সম্সাস । 
ভ্োব হল এ পুব আকাশে, 
আণজ মেঘ মুক্ত ! 

ওয়েন পন আজ আমি লিস্ত । 


সব যেন ধ্বংসের জ্ত্রপা ! 
আমি শ্রশজের সাক্ষী ! 
আমি নিস্চজ দাড়ানে। । 
পৃথিবী কাদে ! 
শহীদেল শবগুজে। পড়ে আছে চারদিক ! 
চোখের দৃষ্তি যাস বদ্দ,.ব, 
ঝড় আব্জ থেমে গেছে, 
চারদিক বল্মল্‌ সকালের রোদ্দুর । 


ধবংলের পাকে স্তন্তি | 

ভাই স্ঠিব প্রসব তেদনা আজ । 

হও সবে সভ্ব বদ্ধ, মন কর আজ্জ দঢ় । 

আজ সকাজে ভুলে যাও বাদ প্রন্তিবাছ ! 

আজ হে আমাদের হাতে, দেশ গভার মহান কাজ 


০০৯১০ 


কৃঝচ্ড। 


দেখ এ কৃষ্ণচুড়ায় 

শাল আগুন €( লেগেছে) 
কালবৈশাখীর তীব্র বেগে 
বিদ্রোহী তাই গর্জে উঠেছে । 


কালে মেঘের ঘনঘটা 
গগনভেদী আর্তনাদ 
বিদ্রোহী লাল মশাল হাতে 
হয়েছে আজ উন্মাদ । 


দেকে দিকে ছড়িয়ে গেছে 
লাল অগুনের লোলহান 
ঝড়ের সাথে লড়াই করে 
সংগ্রামী তাই হয়েছে মহান । 


চারদিক পৌছে গেছে বিজয়েরই বাতা 
জীবন মরণ লড়াই কহে 
রেখেছে জাতির সত্ব! ৷ 


তোমার গবৰে ভবে গেছে মোদের মন 
হাতছানি দিয়ে নাও মোরে কাছে, 
করি তোমায় মধুর আঙ্গিজন ॥ 


৩৭ 


পয়সর্ট সন 


ক্ষণিক নিভৃতে জেগেছিল মনে একটু প্রেম। 
ছইয়ে এক হয়ে, গেছি প্রেমে হালিে, 
চুপিসারে প্রেম যেন হাত দিল বাড়িয়ে । 

প্রণস্স ভালবাসা । সেদিনেই প্রাথমিক, 
বিপদেব সংকেত, সাইবেন বাজালো চারদিক । 


নির্দয় বুক্তাক্ত পয়সট্রি সন ! 
হুর্গম পথে ব্রাইকফেল হাতে, 
ছবুন্তকে করি প্রতিহত । 


অতঞ্জিতে খানসেনা, চারদিক দিয়েছে হানা! 
শপথ নিয়েছি শত্রু তাড়াতে 

আনি ছুর্ববার নির্ভাক দৈনিক ! 

শত শত হতাহত, দিনরাত হত দৈনিক । 


শোনে! কৌশলবাজ ! 

ইয়াহিয়া, জুলফিকার আলী ! 
তোমাদের অস্দ্রাগান হয়ে যাবে খালি । 
আমাদের ঘশটি হতে চলে যাও, 
তোমাদের কালে। হাত তুলে নাও ! 


পচাত ব্রের ম। 


আমি আক্রান্ত, আমি রক্তাক্ত, 

আমি চির বাস্তব, 

জীবস্ত এই সপন্ভর দশক । 

সেদিন মেতে উঠে ছিল্স ভাগুবে, পুলিশ গুণ হবু, 
তোমাদের পিছে শতাব্দীর অভিশাপ, 

'ঘুরিছে দিনরাত অবিন্ুত | 

আমি সেদিনের জ্বলভ্ত ইতিহাস । 

আজও আছে আমার গলায়, 

সেদিনের শাণিত অস্ত্রের দাগ ! 

জীবনের প্রতিটি সুন্র্তে যেন, নিদারুণ সংঘাভ ! 
সংগ্রামী জীবনে বার বার, আসে ভাই ঘাত প্রতিঘাত । 


নেমে আসছিল পচাতভবেন পঁচিশে জুন, 

ভারতের বুকে কাপরাত্রী, 

€ আমি সেদিনের হুম পথের যাত্রী )। 

স্বৈরাচানীর জুলুম মিসা আর কালাআইনের সাজা, 
প্রতি ছলে ঘবে 3৩, সি আর পির, সন্ত্রাস । 

জর্জরিত শোকে কাতর, হাজার হাজার শহীদের মা। 
মনে পরবে হিটলারের 

গ্যাস চুলীর কথ! £ 

হাজার হাজার ইন্দ্র, জীবন্ত মৃভ্যর নিদারুন ব্যথা । 
ভারতের বুকে সেই হিটলারের ওরনলজাত এই বজ্ভাতেরা, 
সেদিন রক্ত বন্যায়, হযে উঠে ছিল উন্মাদ ! 

আজও চোখে ভাসে সেদিনের ভল্মা খুনী কালো হাত । 
শশ্মানে পরিণত দেশটা আজ, 

কবে শেষ হবে এই স্বৈরতন্্রাজ্জ । 


৩০৯ 


আমার ণজ্ঞক্ল 


বিক্রোহী তোমার অস্ত্রাগারে হস্সেছে বিস্ফোরণ, 
তোমার খত স্থানের শোণিতের আোতের বিন্দু বিন্দুতে, 
জন্ম নিজ্জেছে লক্ষ বিত্রোহী অযুত বিদ্রোহী । 

তুমি সাপবের উত্তাল তরঙ্গ, আকাশ নিশিহম, 

তুমি হবান গতি অনস্ত-অসীম । 


আজ তুমি চির নিদ্রাভিসতঃ 

বিপ্রবীর প্রাণে তুমি জাগ্রত । 

হুরস্ত ঘৃণার সঙ্গে তোমার, 

নেই যে 5লাব কভু বিরাম থামার । 

আমি শুধু চেয়ে থাকি অনিমেষ, 

স্ুর্ুচতেই আজ কেন, হয়ে যায শেষ । 
পৃথিবী কাদে, তুমি আজ চির নিদ্রিত, 
উৎতণ্-মরুল পথে, চলেছি আনি বিনিত্রিত । 


দারুণ ব্প্রব মাঝে, হাতিয্সারে দেই সান, 
বিজজ্ের শঙ্খধবপি, কণ্ছে তোমারি জয্সগান । 
চিরদিন রবে তুমি অমর অস্রান । 


৪৩ 


লৌহ কপাট 


তোমার বাকুতে অশেষ শক্তি ; 

তুমি ভেঙ্গে ফেল, 

শক্রুর কণরাগারের জৌহ কপাট । 
তুমি সাগরের উত্তাল তরঙ্গের মত, 
ধাপে ধাপে এশিছে চল । 

কভু হস্স ন1 যেন হুবল, ভীতুমন, 
ভাবনার অস্তব্বাজ্ম আজ শুধু বিক্রোহ । 


তুমি ছবরস্ত দ্বুণী, প্রলযের প্রতীক ! 


ওঠে] বন্ধু ! 
দেখ আজ চাবিদিক কালে আধাবে দানবের নুজ্য । 
1 যে হাসছে ও হাজ্িতে যেন উপহাস, বিষ ছভানে।, 


এ বাতাতে তেন শ্বাস অবরুদ্ধ । 


যতই করুক ওরা অপকোৌীশল, 

দিবে হয়তে ওব। মণ কামড় 
শক্সতানদের শেষ অজ্ঞ পুলিশ, মিলিটাতী, 
চার দিক কর আজ ব্যাডিকেজ, 

অবামনাও আজ আন্ড্র ভাঙ্গাতে জানি ॥ 


৪১ 


ডাক এপেছে 


(দীপক ভাওয়াল কে) 


কেন মা আজ তোমার ছুর্ভাবনা ? 

তুমি একবার চেয়ে দেখ 'হাঞ্জার হাজার শ্হীদ মায়ের বুকে আজ 
আজ কত নিদারুণ জ্বাল । 

আমার ভাক এসেছে, যেতে আমার হবেই । 

চোখের সামনে কাল বাত্র মৃত্যু যন্ত্রণায় গোডয়। 

শিকারী কুকুর গুলি উন্মত্ত হয়েছে, বিষ দাতের দংশনে রক্ত ঝরে। 

আশার আলো জ্বেলে বুঝি ভোর হলো । 


এই পথ দিয়েই মিছিল আসছে, নুতন খবর নিয়ে-_-আমি এদের 
সাথে যাবই। 


এরা মংুষ--অগ্ঠায়ের প্রতিবাদ করে । সভ্ববদ্ধ হয়ে এরা কাজ 
করতে জানে 


আমায় আজ বাধা দিওনা । আমার ডাক এসেছে আমি যাবই । 


৪২. 


বঞ্চিতেত্র ফ্লোভ 


আকাশে আজ যেন দারুণ সংঘাত ! 

ঘন কালো মেঘে বিহ্যতের সন্ত্রান | 
সাগরের ঢেউ উত্তালে নাচে, 

ভেসে আসে কানে ঝড়ের পুবাভাস । 
হরস্ত ঘৃণীর দাপটে, 

ভেঙ্গে যাবে ধনীর প্রাসাদের শৌহকপাট । 
কখন এসেছিল, কখন চলে গেছে ! 
আমার জীবনের শীত বসস্ত, 

আমি তা জানি না! 

আমার প্রাণে ক্ষুধার্তের দারুণ ব্যথা, 
আমি বিলিষে দিয়েছি স্মুখ সচ্ছলত1 ! 
চোখের সামনে নাচছে, 

বুকৃক্ষ শ্রেতেবা । 

বিশাসিদের প্রাসাদেনর নিজে, 

ফুটপাতে কাদে মৃত্যু যন্ত্রণা । 

হাত পেতে দ্বারে দ্বারে, 

কতকাল এমনি যাবে, 

জোগাতে মুখের-অন্গ ! 

ফুটপাত জানে, আজ এখানেই গরিবের স্বর্গ 
ডাষ্টবিনে ডাস্টবিনে লেগে গেছে উৎসব, 
কুকুরে মানুষে একসাথে খায়। 

বিকৃত সমাজের লোকগুলো, 

নাকে রুমাল দিয়ে হেটে চলে যায 

এই বুঝি সভ্য সমাজের সভ্যতা ? 

নাই বুঝি তোমাদের আজ কোন লজ্জা! 


৪৩ 


ভাববারি লেখকছেবে প্রতি 


ভাব্বাদি লেখকের, ভাব প্রবণতা ! 
সমাজের জন্য নাহি তাদের মাথা ব্যথা । 
পুজি পতিন্ন তাবেদার, 

আবোজ ভাবো জ্িখ্খে 

নলেজ গপুবক্কান । 


আদি কোন সামা বাদি, 

ষরতত্ত্রেন বিরুছ্ধে শেখে, 

বিজোধিতা কনে একা সমালোচনা তক্কে ! 
ছাপা হজম বড় বড় হন্ফে 

নামি দামি সংবাদ পজের। 


পুজি পতি যুগ যুগ ধনে, 

কনে এসছে এদেন্ ও্রতত্ব £ 

ভাববাদি লেখক আব সাংবাদিকরা, 
কপুদক্ানের কো, 

চিরদিন কনে আসছে প্ুজিপতির দাসত্ব । 


5৬ 


লাল ফোঁজ 


€ দিল ব্যানাজ্জীকে ) 

হুনস্ত অশ্থের খুড়ে ভীব্র বেগ, 

ব্াইফেল গর্জে ওঠে চন্পো যাই কমনেড ! 
দিকে দিকে গর্জে ওঠে, তুমি লাল ফোৌজ, 
দেশ আজ মুক্ত হউক । 


উন্স্ত বাজ ভানা ভেঙ্গে পরলে সোনাজী খেতে, 
প্ুথিবী যেন উল্ম'দ ! 

চমকিত ভবিৎ সবুক্গ ঘাসে, 

থেমে গেছে আজ কোলাহল ! 

যেন আক্ষ শ্বাপ অবরুক্ধ । 

আসেনা বসম্ত ব্ুক্ত পলাশেনল ভালে, 

ডাকেন! কেোছিল আব, আজ তার ক থেমে গেছে 

দেবদারু আব পাহন বুক্ষেত্র নিছে, 

বিশ্াামবতভ আমি সৈনিকেল বেশে ৷ 

তুষার শুভ্র চাদল্ে স্বভ প্রথ্িবীব্র মৃতদেহ ঢাকা ! 

কণানে ভেজে আসে, উন্মত্ত হায়না চিশকান | 

কালো! মেঘে ঢেকে গেছে, 

আ'লে। নাই উজ্বল চাঁদে 

অত্যাচারের বিরুক্ছে, 

চাদেও আক্জ যেন বিক্রোহ জাগে । 


৪ ৫ 


তাপ 


তোমার বক্ষ আবরনীব নিচে, 
আমার জন্মের পুবে হতে, 

রেখেছে! আহার আমার সঞ্চয় করে। 
জঠোর ঘাতনায় তুমি দিন রাত, 

কনে ছিলে আর্ভনাদ ! 


আধার গুহায় ছিলেম যত দিন, 

পলে পলে হলে তোমার শবীর হুবল ক্ষীণ । 
অন্ধকার গহবরে, তোমার রক্ত চুলে, 

হলেম পুর্ণাঙ্গ রিষ্টপুষ্ট । 

স্থির প্রসব বেদনায়, 

পৃথিবীর বুকে হন্গেম আমি ভুমিষ্ঠ"। 


নুতন পৃথিবীতে স্তন মেলামেশা, 
সেই দিন হতে । 

হঙ্গেম আমি র্ুক্ত চোষা । 

চেতনা আশার পরে, 

কিছুদিন কাটে তোমার, 

আনন্দে হবে! 


সাকিন ণব্র ডলার মাথায় নিজে, 

জন্ম নিলেম বুথ বিক্রিত এই ভার ভববে। 
জন্মিয়েই বাচার সংগ্রাম, 

করে বাই দিনরাত অবিরত, 

ভণ্ডেন্ধ শেষ অত্যাচার, ই 
নিশি দিন অহরহো । 


৪৬ 


পায়গণ 


মহাাসমারোহে বিজয় গবে দাডিষে 
হল্জ্ঞ তুমি সাক্সগণ, 


তোমার বিপ্লবী প্রানে, বিদ্রোহ জাগে সবক্ষন, 
রক্তে রাঙ্গা মেকং আজ উত্তাল তরঙে নাচে । 


তুমি জাগ্রত প্রেরণা রুপে, €মকং এব তীতে দাড়িয়ে, 

চির অতভ্দ্র প্রহরায় নিযুক্ত থাকো । 

উজান বেয়ে কভু ন1 আসে বব মাকিন। 

নাক গলাতে ইন্দোচিনে, আর লাম্সগণ হ্যানযস ভিয়েত নামে । 


সেদিন মমর থর থর নড় বনে কেপে ছিল ইন্দোচিন, 
উঠেছিল জ্বলে দক্ষিণদেশে, আগুনের লাল লেলিহান । 
তুমি মহান-__কর্েেছ দত্যের সন্ধান, 

মুক্তি আকাশে উজ্বল গ্রুবতারা তুমি হো!-চিমিন | 


ছাড়ান কভু স্বাধিকার তবু, 

হয়ে গেছে রক্তাক্ত সবুজ মাতৃভূমী । 

নিষ্ঠুর বর্বর মাঞ্তিন, কত অস্দ্রের শক্তি, 
করেছে? ভেঙ্গে চুরমার, হয়েছে কত রক্তারক্তি | 
তুমি শাস্তিতে ঘুমাও আজ, 

মহামানব হো-চি-মিন । 


5৭ 


এক ঝাক আগুণ 

€ প্রদীপ বিশ্বাসকে ) 

কলে কান্খা নায়, 

দিনরাত অবিরাম আঘাত করে চলেছে হাতুড়ী 
আকাশ পধ্যস্ত বাজিয্ে ভোলে, 

( শ্রমের সৃতুঞ্জস্ী ঘণ্ট। ) 

মাথার ঘাম পায়ে ফেলে-__, 

গড়ে তুলেছে সে আজ ধনীর জমিদারি । 
যার হাতে গড়া এ মস্ত ইমারত । 

তার পেটে ভাত নেই, 

না আছে মাথা গোজবার ঠাই | 

বনু শতাব্দী ধরে, একটানা চলেছে, 
এদেবু ব্বরু ফ্যাসিবাদ ! 

তাই আজ চারদিকে বাদ প্রতিবাদ ! 
সারি বেঁধে বজ্র কণ্চে, 

গন্গনে আগুণ যেন চলেছে এক ঝাঁক । 
মাঝে মাঝে হাত গুলো ওঠা নামা ক'রে, 
যেন ব্জ সুষ্ঠি ইস্পাত । 

হম্ুতো। রক্ত ঝড়বে, স্পষ্ট দেখতে পাবে । 
তবু তারা ভীত নয়। 

ভান বায়ে উকি দেয় চকচকে সঙ্গিন। 


রাজ পথ দিয়ে চলেছে সর্ববহারার কন্ভম, 
পাহারায় রত কালো গাড়ী গুলো, 
কাদানে গ্যাস মাঝে মাঝে জুড়ে দেয়, 
মিছিলের সম্মুখে । 

ওরে শ্রমিক ওরে লর্ববহারা, 

তোরই শ্রমে গড়া গুলি বন্দু ক, 

তোরই বুকে বেঁধে । 


৪৮৮ 


